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বাশ, বেত, পাতা ও খোলার কাজ 


শবীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি. এ, 


অধ্যাপক, বি. পি. পালচৌধুরী টেক্নিক্যাল স্কুল 


অশোক পুস্তকালয় 
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা 
৬৪, হ্ারিসন রোড, কলিকাতা-৯ 


মুল্য এক টাক! মাত্র 


৬৪ হযারিসন রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুভ্ভকালয় হইতে শরীস্বপনকুমার বারিক কর্তৃক 
প্রকাশিত এবং ৯৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ব্যবসা*ও-বাণিজ্য প্রেস 
হইতে শ্রীসন্তোষকুমার ধর কর্তৃক মুদ্রিত। 


বাশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ 


বাঁশ 

মান্ষকে ঘর বাধিয়| বাস করিতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য 
করিয়াছে বাশ। পূর্ধকালে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই 
খড়ের ঘরে বাস করিতিন। তখন বাশ, বেত ও উল্ুথড় 
হইলেই সুন্দর ঘর তৈয়ার্ী হইত। বাশ, বেত ও উলুখড়ের 
অভাব ছিল না দশে। ঘর টিয়ারীও খুব সহজে হইত । 

কেবল ঘর টতৈয়ারী কেন? বাস করিতে হইলে বাশ ছাড়া 
ঢলিতেই পারে না। বেড়া দিতে, লাঠি তৈয়ারী করিতে, ছোট 
নদীর ঘা খালের একপার হইতে অন্যপারে যাইবার জন্য 
সাকো বাধিতে, বোন্ম| বহিবার জন্য বাক তৈয়ারী করিতে, মাছ 
ঘরিবার ছিপ, মাচ! ও বিবিধ যন্ত্র নিম্মাণে বাশ অপরিহার্ষ। 

কিন্তু আগেকার দিনে অধ্রিকাংশ লোক পল্লীতে খড়ের ঘরে 
বাস করিতেন বলিয়াই যে আজ বাশের প্রয়োজন ফুরাইয়। গিয়াছে, 
তাহা নহে। শহরের বড় বড় ইমারত তৈয়ারী করিতিও বাশের 
একান্ত দরকার । 

চীন ও জাপানে হুটির-শিল্স হিসাবে বাশের অশেষবিধ 
ব্যবহার দেখা যায়। জাপানীরা বাশের “বেতি' দিয়া সুন্দর 
'ক্যালেণ্ডার' ।তয়ারী করে। শোন! যায়, জাপানীরা নাকি বাশ 
দিয়া এরোপ্রেন পর্যন্ত তৈয়ান্নী করিয়াছিল! 


৪ বাশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ 


বাংলার সংস্কৃতি ও বাংলার নিজস্ব রূপ এই বাশের ভিতর 
দিয়াই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে! আবার বাংলার পলীটিত্রের মধ্যে 
আমন্াা দেখিতে পাই_ খড়ের “চৌনী” ও “আটঢালা” ঘর, গোলা, 
পুইয়ের মাচা, ময়নার খাঢা, “টাকা” মাথায় চাষী, পাচলি হাতে 


বাশ তৃণজাতীয় গাছ। আমাদের দেশে অনেক প্রকারের বাশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বাশ মোটা ও ফাপা, কোন বাশ বেলী 
ফাপা নয়, কোন বাশ সন্ু- কোন বাশের কাঞ্চি বেশ হয়, আবার 
কোন বাশের কঞ্চি খুব কম। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বাশ বিশেষ 


‘তল্লা’ প্রভৃতি এক শ্রেণান্ বাশ মাটি ভেদ রয় 
হয়। ইহারা ঝাড় বাধে লা এবং ইহাদের বয় সোজা বাহির 
এই শ্রেণীর বাশ মাছ ধরিবার যন্ত্র তৈয়ারী করিতে প্রায়াজন হয় 
এই শ্ত্রেণোর মধ্যে আবার সরু ও মোটা ছুই রকমের বাশ আছে। 
সরু বাশকে কোথাও কোথাও তরু বাশ বলা হয়। ইহা দ্বারা 


বাশ তে 


ছিপ, ছাতার বাট প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। “মূলী” বাশের সুন্দর বেড়া 
হয়। বাশটিকে একবার চিরিয়া উহাকে চাপিয়া ধরিয়া! দা দিয়া 
এমন করিয়া ফালি দিতে হয় যেন উহা সংবদ্ধভাবে থাকে । 
তারপর গ্রগুলির ুনানী করিয়া লইতে হয়। 

ভালুকো বাশ ন্মাড় বাধিয়া উঠে। ইহা মোটা ও ফীপা হয়। 
ঘরের বেড়া করিতে (কাচা, ছছাচ প্রভৃতি নাম ) এই বাশের ব্যবহার 
খুব দেখা যায়। গোয়ালাদের ছুধ ও ঘোল অথবা কল্ুদের তেল 
মাপিবার পাত্রও তৈয়ারী হয় এই ববাশে। পাহাড় অঞ্চলের এই 
শ্রেণার বাশকে অত্যন্ত মোটা হইতে দেখা যায়। 

তল্লা বা ভাল্কে৷ বাশে ভালো লাঠি হয় না। লাঠি হয় 
“জাওয়া” বাশে। খুঁটি প্রভৃতি শক্ত কাজেও এই বাশ ব্যবহাত 
হয়। এই বাশ কম ফীপা কিন্তু ঘেশ শক্ত | 

আসবাব-পত্র তৈয়ান্ীর জন্য কোন গাছ কাটিবার পূর্বে উহ! 
কেমন “সাল্লী’ অর্থাৎ সারযুক্ত কিনা, তাহা দেখিতে হয়। বাঁশ 
কাটিবার পূর্বেও সেইরপ এ লাশ কাচ! না৷ পাকা, তাহা দেখা 
দরকার । কাচ! বাশ কাটিতে গেলে উহা! ঢ্যাব, ট্যাব শব্দ হয় এবং 
3 বাশের ভিতরের রং হয় সাদা । কিন্তু পাক্কা বাগে কুড়াল বা 
দা দিয়া আঘাত করিলে খটু খটু শব্দ হয়, উহার বর্ণও কতকটা 
লাল্ঢে ধরণের দেখা যায়। অস্ত্র দিয়া আঘাত ন! করিয়াও 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি বাশ দেখিয়াই উহা! পাকা কি কাচা বলিতে পারেন। 
কাঢা বাশের গোড়ার দিকটা হয় চক্কুচকে ও ফিকে সবুজ, কিন্তু 
পাকা বাশের গোড়াটা হয় গাঢ় সবুজ বা মেটে লংয়ের। উহার 
মান্মামান্মি জায়গা হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত লালাভ হয়। 

ক্কাঢা কাঠে যেমন সহজেই ঘুণ পরনে, কাচ! বাশেও সেইন্সপ 


২ 


৬ হি? বেত” পাতা ও শোলাল কাঁজ 


সহজে ঘুণ প্ররিতে পারে। এইজন্য কাচ! বাশ দিয়া দীর্ঘস্থায়ী কান 
কাজ কনিতি নাই। 

নাঠকে কাজে লাগাইবার পূর্বে যেমন উহা! ‘সিজনীং’ করিয়া 
লইতে হয়, বাশকেও সেইল্মপ “পানেট্‌” করিয়া! লওয়৷ দরকার । 
পানেট করিয়া লইলে বাশে সহসা ঘুণ ধরিতে পারে না এবং উহা 
স্থায়ীও হয়। পাকা বাশ কাটিয়৷ আটি বাধিয়া উহা জলের মধ্যে 
কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলেই “পানেট্‌” বা ‘সিজনীং’ হইয়া যায়| 

বড় বড় নদীতে দেখা যায়_হাজার হাজার বাশ এক সঙ্গে 
বাধিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়৷ হয়। বীশগুলি ভাসিয়৷ নদীর 
স্রোতের সঙ্গে চলিতে থাকে । পাছে বাশগুলি কোথাও আট্কাইয়া 
যায় এইজন্য উহার উপর রক্ষকও থাকে। তাহারা ্র বড় বড় 
আটির উপর হোগা বা উলুথড়ের “ছই” বাধিয়া বাস করে। 
বাশগুলি স্রোতের বেগে ধারে ধীরে চলিতে থাকে, তাহারা উহার 
উপর রান্না করে, ঘুমায়। এইভাবে দিনের পর দিন নানাদেশ ও 
বিভিন্ন “সোকাম' দেখিতে দেখিতে অবশেষে তাহারা নিজেদর 
গন্তব্যস্থানে বাশ লইয়া পৌছায়। বাশগুলিও এতদিন জলে থাকিয়া 
“পানেট' হইয়া যায়। 

ড় বড় গাছ কাটিবার পূর্বে যেমন এ সব গাছের কোক কোন্‌ 
দিকে নুন্মিয়া এবং আবশ্যকমত মোটা দড়ি বাধিয়া গাছ কাটিতে 
হয়,বাশ কাটিবার পূর্বেও সেইরূপ কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন 
করিতে হইবে। 

প্রথম_উহ| পাকা বাশ কিন! দেখিতে হইবে। এজন্য বাশটির যে 
কোনও জায়গার বাকলটি (টাচ ) তুলিয়া এ স্থানের রং দেখিলেই 
নুন্ম৷ যাইবে। বাশ পাকা হইলে উহাতে লাল্ঢে ্ং ধরিয়া থাকে। 


বাশ এ 
দ্বিতীয়_ম্মাডালো ঞ্চিযুক্ত বাশ হইলে উহা কাটিবার পর 
বাহির কর! যাইবে কিন! দেখিতে হইবে এবং অন্য বাশের সহিত 
জডানে৷ কঞ্চিগুলিকে আগে কাটিয়া লইয়৷ তারপর বাশটিকে 
কাটিবে। এন্মপ ব্যবস্থা না করিলে অনেক সময় বাশ কাটিয়। 
পরে উহ| আর ঘাহির কর৷ যায় না। 
তৃতীয়_বাশ কাটিবার সময়ে আর একটি বিষয়ে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। বাশটি যদি 
‘হেলা’ অর্থাৎ একদিকে ‘কাত’ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কখনও 
উহার উপর দিক হইতে অস্ত্রের আঘাত দিয়া উহাকে কাটিতে 
চেষ্টা করিবে না। কারণ, তাহ হইলে 9 কাটা-জায়গা৷ হইতে 
হঠাৎ বাশের উপরের অংশ! ফাড়িয়৷ গিয়া জোরে উপরের দিকে 
উঠিতে পারে এবং এন্মপ আকস্মিকভাবে উঠিবার সময় যে 
কাটিতেছে তাহার টিবুক না মাথায় সজোরে আঘাত লাগিতি 
পারে। সেইজন্য এইরূপ কাত হইয়া পড়া না৷ “হুইয়ে পড়া" বাশ 
কাটিতে হইলে আগে উহার নীচের দিক হইতে কাটা উচিত। 
কথায় বলে, “বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়”। অবশ্য সব বাশের 
কঞ্চিই দড় ঘ৷ কার্যকরী নয়। তল্প। বাশের কঞ্চি স্মল হয় 
এবং তাহা দিয়া মজবৃত কোন কাজ করাও চলে নাঃ কিন্তু 
ভাল্‌কো, জাওয়। প্রভৃতি বাশের কঞ্চি সাড়ালে হয় এবং ইহাদের 
পাকা কঞ্চি দিয় অনেক কাজ হইতে পারে । এই সব বাশ তাহার 
কঞ্চির জোরে ব্মড়-ব্মঞ্চাক্কে অগ্রান্ত করিয়! দীড়াইয়া থাকে। 
এমন কি, অনেক সময় বাশ কাটিবার সময় দেখা যায়, উহার কঞ্চি 
অপরাপর বাশের সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে, এ বাশটিকে 
কাটিবার পর হাজার টানিয়াও উহ! বাহির কর৷ সম্ভব হয় না। 


৮ বাশ; বেত, পাতা ও শোলা কাজ 


তখন বাধ্য হইয়৷ বাশটির যতখানি পানা যায় কাটিয়া আনিতে 
হয়। অবশিষ্ট অংশ ন্মাড়ে খাকিয়। শ্ুকাইতে থাকে। 

বাশের পাকা কঞ্চি কাটিয়া! আটি বাণ্রিয়া উহা কয়েকদিন জলে 
রাখিয়া ‘পানেট্‌’ করিবার পর এই সব কঞ্চি টিরিয়া উহা দ্বারা 
ঘুড়ি, ঢালুনি প্রভৃতি তৈয়ারী করা হয়। কঞ্চির সবুজ ফালি দিয়া 
অনেক সময় কাটার বেড়াও বাঁধা হইয়া থাকে। কষ্চি না টিরিয়া 
উহার কাঠি দিয়! সুন্দর বেড়াও তয়ারী করা যাইতে পারে। 

বাশের ক্ষাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঃ কুড়াল, মুগুর, বাটালী, 
দা, হাত-করাত, তুরপুন ইত্যাদি । 

বাঁশ দিয়া তিয়ারী জিনিস-পত্র ৪ ঘর বাধিতে- খুঁটি, রোওয়া বা 
য়া, আটন, ছাটন (তয়ারী হয়। 

খিক) ইহা যতখানি উু হইবে বাশ হইতে ততথানি 
অংশ কাটিয়া উহার মাথায় ছুই দিকে (কলম কাটার মত করিয়। ) 
ইংরাজী ‘ডি’ 0১) অক্ষরের মত কাটিতে হইবে । থে) মান্বারী 


L AM A 


আকারের মোটা, নীরেট ও পাকা বাশ কাটিয়া ঘরের চালের 
রোয়! বা কুয়া করিতে হয়। গে) ছুই কুয়ার মান্সখানে থাকে 
উহার সমমাপের আটিন। (ঘ) রোওয়৷ এবং আটানর উপর দিয়া 
লঙ্বালম্বিভাবে থাকে ছাটন। খুঁটি দিয়া ঘর, নদী পার হইবার 
‘সেতু’ বা সাকো, মাচা প্রভৃতি তয়ারী করা হয়। 

লাঠি_ দুই রকমে তৈয়ারী হইতে পারে। আন্ত বাণ হইতে 
অথবা মোটা নীরেট বাশ ফাড়িয়া উহা হইতেও লাঠি উৈয়ারী হয়। 


হি -৯ 
বেগী মোটা নয় এমন নীরেট, গিটযুক্ত ও পাকা বাশ কাটিয়া! উহা 
হইতে পরিমাণমত পাঁচ-ছয় হাত লঙ্কা লাঠি করা যাইতে পারে 


মোটা নীরেট বাশ হইতে যে লাঠি হয়, তাহা দ্বারা চাষীরা গরু 
তাড়ানোর কাজ করিয়া থাকে। 

ছিগ_সাছ-ঘরা ছিপও অন্ুরাপভাবে ছুই রকমেই হইতে পারে। 
‘তল্ল!’ প্রভৃতি সরল বাশ হইতে সক্ ও পাকা বাশ কাটিয়া ছিপ 
করা হয়। এই ছিপে ‘হুইল’ বসাইয়! মাছ পরে। লীরেট বাশ 
ফাডিয়াও তাহা হইতে ছিপ তৈয়ারী করা যায়। সাধারণ ছিপ 
এইন্নুপেই তৈয়ালী করে। 

ছাতার বাঁট__বিশেষ শ্রেণীর সরু বাশ হইতে আবব্যকমত 
অংশ কাটিয়া লইয়৷ উহার যে দিকে বাকাইতে হইবে, তাহার মধ্যে 
ঘালি পৃরিয়! দিয়া আগুনের উত্তাপে বাকানো৷ হয়। 

ছিপের বাশও অনেক সময় সরল না হইলে উহার যেখানটায় 
বাকা, সেখানে গোবর-মাটি মাথাইয়৷ আগুনের উত্তাপে ধরিয়া চাপ 
দিলেই সোজা হইয়া যায়। 

বাঁশ চেরাই_কৌশল জানা না থাকিলে বাশ ঢেরাই সহজ 
নয়। হ্বাশ টিরিতে হইলে প্রথমে উহার কঞ্চিগুলি বাশের গা হইতে 
ভালে! করিয়৷ কাটিয়া ফেলিতে হইবে । তারপর বাশটিকে মাটিতে 
ফেলিয়া উহার গোড়ার দিকের গিটে একজন কুড়ালের ফলা ঢাপিয়া 
্ররিবে। কুড়ালের হাতিলটি তাহার ছুই হাতের মুঠার মধ্যে শক্ত 
করিয়া ধরা থাকিবে। মাথাটি যেন একটু সরাইয়া রাখা হয়__যেন 


মুণ্ডরের আঘাত না লাগে। অপর জন মোটা! শক্ত মুগুর দিয়া 3 


৩ 


১০ বাশ, বেত, পাঁতা ও শোৌলাব্প কাজ 


কুড়ালের ফলার গোড়ায় জোরে আঘাত করিবে । গিটটি ফাডিয়া 
গেলে 3 কুড়ালের ফল! জোরে বাশের মাথার দিকে টানিবে অথবা 
কুড়াল তুলিয়৷ লইয়া পরবর্তী গি'টটিও ট্রভাবে ফাড়িয়া লইবে। 

এইবার বাশটিকে উল্টাইয়া উহার দ্বিখণ্ডিত অংশের এক অংশ 
মাটিতে ও অপর অংশ উপরের দিকে রাখিয়া উহার মধ্যে কুড়ালের 
মলা রাখিয়া চাড় দিতে হইবে। ঢাড় দিলে যখন ফাক হইবে তখন 
তাহার মধ্যে মুণ্তরটি চুকাইয়া দিতে হইবে। বাঁ-প| দিয়! বাশটিকে 
চাপিয়া ধনিয়া এবং ছুই হাত দিয়! কুডালের হাতল শক্ত করিয়া 
প্রিয়া ক্রমশ হুড়ালের ফলাটিকে সজোরে কোলের দিকে টানিতে 
ও কুড়ালে ঢাড় দিতে হইবে। অপর একজন 3 মুগুরটি ক্রমশ 
দুই ফাকের মধ্যে মাটির সহিত সমান্তরাল রাখিয়া সরাইয়া দিতে 
খাকিবে। এইভাবে কুড়াল দিয়া ঢাড় দেওয়ার সময় সশব্দে প্র 
বাশের গিটগুলি এক এক করিয়া ফাটিয়া যাইবে । 

বাশটির অর্ধাশ এইভাবে ফাড়া হইলে কুড়াল ও মুগ্ডর সরাইয়া 
রাখিয়া দুই পা বাশের নীঢেকার অংশে রাখিয়া ছুই হাত দিয়া 
উপরের অংশটি উপরের দিকে জোরে তুলিয়! ধরি ক্রমশ বাশটি 
দুই ভাগ হইয়া যাইবে। এই সময়ে সাবধান হইতে হইবে, হ্বাশের 
থাল্লাল অংশে যেন হাত কাটিয়৷ না যায়। 

বাশের এইন্াপ দ্বিখণ্ডিত অংশকে পুনরায় ফালি দিতে হইলে 
উহার গোড়ার মুখটি কুড়াল দিয়! ছুই ভাগ করিয়া এক অংশ মাটির 
সহিত পা-দিয়া চাপিয়| ধরিবে ঃ অপর অংশ ছুই হাত দিয়! ধরিয়া 
উপরের দিকে জোরে থানা মারিলেই উহা দ্বিখণ্ডিত হইবে। প্রয়োজন 
মত উহাকে এইভাবে আরও ফালি দেওয়া যায়। একট! বাশে কয়টা 
ফালি হইবে তাহা নির্ভর করে বাশটি কতখানি মোটা তাহার উপর 


চা ১১ 


এবং উহা ফাড়িয়া যাহা তৈয়ার্ী হইবে তাহাই বা কতখানি মোটা! 
হইবে তাহার উপর এ 

ঘর তৈয়ারীর পর ঢচালাঘরের জন্য চাই বেড়া । বাশের বেড়া 
অনেক রকমে করা যায়। বেড়া যতখানি খাড়াই বা উদ হইবে, 


তদনুসারে বাশ কাটিয়া লইয়৷ বাশটির একদিক টিনিয়া উহার . 
ভিতরের গিটের উচু অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। বাশটিকে 
ফালি ফালি করিয়। দা দিয়া টিরিয়া এবং একটা গোল বাশের 
উপর এ ঢের! বাশটিকে উল্টাইয়া ধরিয়া দ! দিয়। সিঁটগুলি পরিফার 
করা যায়__অখবা হাত-কুড়াল দিয়াও  সিটগুলি কাটিয়া ফেলা 
চলে। ফালি দেওয়া বা দায়ের মাথা দিয়া ঢেরা এইন্লাপ আস্ত 
বাশের বেডাকে কোথাও কোথাও কাচ!’ বলে। ‘মূল!’ বাশের 
ফালিতে বুনানী দিয়া একনাপ সুন্দর বেড়া হয়। বাশের নাখারী 
না কঞ্চির বেড়ায় মাটির প্রলেপ দিয়া উহা শ্তকাইলে গোবর- 
মাটি দিয়া লেপিয়া দিলে (ৰা ঢুণকাম করিলে) সুন্দর বেড়া 
হইতে পারে। 

ঢুলি--পল্লী-অঞ্চ্রল এখনও ডুলি ব্যবহৃত হয়। ডুলি বাশদিয়া 
তয়ারী করে। একটি ছোট “ঢারপায়া” না৷ 'থাটিয়া'র মত তয়ারী 


১২ বাঁশ? বেত, পাঁতা ও শোলাব্ব কাজ 


সু ক্চাঠি লাগাইতে হয়। একটা ফীপা, হাল্কা 
অথচ শক্ত বাশ উহার ভিতর দিয়া বরাবর. 
চালানো থাকে । এই বাশের ছুই দিক বাহকের৷ 
কাধে করে। ডুলি কাপড় দিয় ঘিরিয়৷ দেওয়া 


হয় এবং সাধারণত দুইজন বাহকেই ডুলি বহন করে। 


আকারে ঘুরানে৷ বাখারীর সহিত অন্য সরু এবং 
ছোট বাখারী ইংরাজী ‘এক্স অক্ষরের আকারে 
বাধিয়৷ দিলে দেখিতে সুন্দর হইবে। 

মই_মই আমাদের অনেক সময়ই দরকার হয়। সামিয়ালা বা 
পাল বাধিবার সময় কিংবা কোনও উচু জায়গায় উঠিতে হইলে মই 
না হইলে চলে না। চাষীর! চাষ-দেওয়| জমিতে মই দিয়া 
মাটি সমান করে। পাড়াসীয়ে ্ান্নার ঢালাঘরে খুঁটির 
সঙ্গে মই ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে বাধিয়। উহার 

উপর ভাতের হাড়ি, রান্নার কড়াই প্রভৃতি ন্লাখা হয় 
“মই” তৈয়ারী করিতে হইলে একটি মোটা লীরেট 
| বাশকে সমান ছুই ভাগ করিয়া চিন্নিয়। মইটি যতথালি 
i লঙ্কা হইবে তদন্থসারে অংশ কাটিয়া লইতে হইবে। এই 
দুইটি ফালিকে পাশাপাশি নাখিয়৷ বার-টৌন্দ ইঞ্চি অন্তর উভয় 
খণ্ডেই দাগ দিয়। লও। এইবার হাতুড়ী এবং বাটালী লইয়া ৪ খণ্ড 


বাশ ৯৩ 
দুইটির দাগ দেওয়৷ জায়গায় চৌকা করিয়া এপাশ ও-পাশ ছিদ্র 
কর। বাঁশের বাখারী হইতে কতকগুলি খিল তেয়াল্লী করিয়া এ 
খিলগুলি দুইদিকে ঢোকা -ছ্িদ্রগুলির মধ্যে ঢুকিতে পারে এমনভাবে 
সরু করিয়৷ লও। খণ্ডিত ফালির উভয়টিরই উপরের অংশ মইয়ের 
ভিতরের দিকে থাকিবে । এ খিলগুলি হইবে মইয়ের সিড়ি। 

তীৰ-খমুকঁআদিম যুগের অস্ত্র তীর ও ধরন্ুক। প্রাচীনকালে 
সকল দেশেই তীর-ধন্থকের প্রচলন ছিল । আগ্নেয় অস্ত্র আলিষ্কৃত 
হওয়ার পর হইতে ভদ্র সমাজে তীর-ধন্ম্কর ব্যবহার উঠিয়া 
গিয়াছে । কিন্ত সাঁওতাল, কোল 
প্রভৃতি জাতিরা আজও ধন্থুবিষয়ে টির 
অসাধারণ নৈপুণ্য দখাইয়খাকে। :; > 

তীর-ধনুক বাশ দিয়াই তয়ারী হয়। প্রন্থুক তৈয়ারী করিতে 
হইলে নীরেট ও পাকা বাশের গোড়ার দিক হইতে ফাড়িয়া ফালি 
বাহির করিতে হইবে! ধন্গুকটি যত বড় হইবে তদন্ুসারে এ ফালির 
অংশ কাটিয়া লইয়া উহার দুই দিক পাতলা করিতে হয় এং 
মধ্যস্থল পুরু রাখিতে হয়। এই ছুই মুখ বাক্াইয়া ছিলা পরাইলেই 
ধন্থুক তৈয়ার হইবে। বাশের কাঠি দিয়া তীর তৈয়ারী হয়। 

গিচকারী__বাশ দিয়া ভালে! পিঢকারী তৈয়ারী হইতে পারে। 
পিঢকারীটি যতখানি মোটা হইবে তদন্সারে পাকা তলা বাশের 
এক ‘ফাপ’ বা ছুই দিকে গিটবিশি এক 
অংশ কাটিয়া লও। পরে উহার একদিকের স্ব 
শিট করাত দিয়! কাটিয়। ফেল। যে মুখে সিট রহিল 9 সিঁটের 
মাঘ্মথানে তুরপুন বা পেরেক দিয়া একটি ছিদ্র কর। 

এইবার বাশের সরু এবং শক্ত একটি কাঠি লও। এ ক্ষাঠির 
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মাথায় এমনভাবে কাপড়ের ফালি জড়াও যেন উহা 9 বাশের 
ফোকরের মধ্য দিয়! যাতায়াত করিতে পারে। 
জলের (বা রংয়ের ) বালতির মধ্যে পিঢকারীর 9 ছিদ্যুক্ত 
শিটওয়ালা মুখ এররিয়! ভান হাত দিয়া  কাপড়-জড়ানো কাঠিটি 
আস্তে আস্তে টানিয়৷ লইলে পিঢকারী বোন্মাই হইয়া জল উঠিবে। 
এইবার এ কাঠিটিকে সম্মুখ দিকে জোরে ধাধা দিলেই সিটটির 
ছিদ্রপথে ফিন্কি দিয়া জল ছুটিবে। 
ঠিক এই উপায়ে “থেলন] বন্দুক'ও তৈয়ারী করা যাইতে পারে। 
একটা ছোলা কি মটর কলাই ঢুকিতে পারে এমন ফীপা 
তলা বাশের কঞ্চির টুক্রার ছুই গিটের মান্মখানের অংশটা কাটিয়া 
লও। এ নলের ভিতর দিয়া সহজ উঠা-নামা করিতে পারে এমন 
একটি কাঠি তৈয়ারী কর। এ নলের মুখে জিউলি, আস্থ্যাওড়া, কি 
অন্থরাপ কোনও ফল দিয়! কিংবা কাগজের টুকরা জলে ভিজাইয়া 
নরম করিয়৷ ‘গুলি’ পাকাইয়৷ এ কাঠি দিয়৷ নলটির শেষ প্রান্তে 
চকাইয়া দাও। তারপর আর একটা অনুরূপ ফল বা কাগজের 
গুলি’ এ নলের মুখে দিয়া কাঠি দিয়া (জোরে ধাক্কা দিলেই বাতাসের 
চাপে নলের মাথার ফল বা গুলিটি সশব্দে বাহির হইয়! যাইবে । 
একটা বাশের লগির মাথায় জালের বনানীর থলে লাগাইয়া লইলে 
আমগাড়৷ লগি তৈয়ারী হয়। বাশ দিয়া নৌকার বৈঠ। এবং গাটা্জ 
22-- জারা য়ার্ী করা যাইতে পারে। আস্ত বাশ 
সমান ছুই ভাগ কিয়! ফাড়িয়৷ উহা! হইতে 
নৌকার বিস্তুতির মাপ অনুসারে কাটিয়া লইয়া পাতিয়া দওয়া হয়৷, 
ব॥-গ1 বাশ দিয়া তৈয়ারী হয়। আগেকার দিনে বাশের 
সণ-পা'য়ে চড়িয়া বা লাঠিতে ভৱন দিয়! ছুটিয়া ডাকাতরা ডাকাতি 
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করিত। দুইখানি লাঠির মত সরু শক্ত বাশ লও। মাটি হইতে 
উহার এক হাত না দেড় হাত উ'দুতে খানিকটা (৪-৬ আঙ্গুল) কঞ্চি 
নাখিয়া কাটিয়া দাও। এই কঞ্চিতে ছেঁড়া কাপড় জড়াইয়া উহার 
দুইখানির উপর দুইটি পা রাখিয়৷ এবং হাত দিয়! 9 বাশের লাঠির 
উপরাংশ নিয়া চলিতে শেখ। এই র্ণ-পা'য়ের সাহায্যে খুব 
দ্রুত চলা যায় | 

বাশ দিয়া বিভিন্ন নকম খেলনা তিয়ারী করা যায়। ছুই 
হাত লঙ্বা একটি বাশের বাখারী লও। উহার ছুই মাথায় একটি 
করিয়া এইবার ছিদ্র কর। বাখারীটি বাকাইয়া উহার এ ছিদ্র 
দুইটির মধ্যে পাকানো সুতা কিংবা সরু দড়ি 
টান্‌ টান্‌ করিয়া বাধ। এইবার পাতল! কোন 
কাঠ বা শালা দিয় একটি পুতুল তৈয়ারী কৰিয়। 
এ পুতুলের হাত দুইটি এ দড়ির সহিত মটিয়া 
লও। এখন চট! দুইটি প্রিয়! টিপিলেই পুভুলটি 
তিডিং তিডিং করিয়া লাফাইবে। 

সনু বাশ দিয়। “ফ্রুট বাণা' বা “আড় বালা'-ও তৈয়ারী হয়। 

বুড়ি ও ৰাঁকা__বাশের কষঞ্চি হইতে ন্মড়ি তয়ারী হয়। বাকা 
তৈয়ারী হয় বাশের বেতি ন! সরু ফালি হইতে । “পালেট্‌" করা 
পাকা বাশ হইতে সরু ফালি তুলিয়৷ জেলের৷ সুন্দর মাছের ব্ধাকা 
(তয়ারা করে। 

ন্মুতি বনিতে হহলে সন্পল এবং পাকা 'জাওয়া' বাশের কঞ্চি 
কাটিয়া দু-তিন দন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তারপর এ কঞ্চিগুলি 
চিন্নিতে হইবে। টিরিবার সময় এ কঞ্চির মোটা অনুসারে চার 
না ছয়াচ ফালি দেওয়া প্ৰয়োজন! তারপর হ্মডির আকার 
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অনুসারে আবার (দেড হাত ন! দুই হাত লম্বা ‘খিউটি’ বা ‘জাগি’ 
টতয়ারী কত্রিয়া লইতে হইবে। 


(জ|একটি দড়ি ধনিয়া মাটিতে বৃত্ত আকিয়! লও। এই 
বৃত্তের ব্যাস প্রর-__(দড় হাতি। “থিউটি'ও দেড় হাত লম্বা! কিয়! 
লইতে হইলে! “বতি' হইবে কঞ্চির দৈর্ঘ্য অনুসারে দশ-পনর 

J হাত লম্বা | ‘থিউটি’ হইতেছে ঝটিটিকে 
মাটিতে রাখিয়া বুনানী আরম্ভ করিবার 
সময়কার ব্যাস, আর “ঘতি' হইতেছে 
(যে লঙ্ব। কঞ্চির ফালিটি দিয়! ঘুরাইয়! 
ঘুরাইয়] বুনানী কৱ! হয়। পূর্ব হইতে 
মাটিতে ত্বত্ত করিয়৷ লইবার উদ্দেখ্য__ 
তাহাতে ন্মড়ি্ন কেন্দ্র প্রা সহজ হয় এবং “খিউটি'গুলিও ছোট- 
বড় হইতে পারে না। ফলে ন্মড়িটি বেশ গোল হয়। 

বুনানী- প্রথমে ক, খ, গ, ঘ ঢারিটি খিউটি লও। ক খিউটির 
উপরে খ, গ, ঘ'ল নীচে দিয়া একট! বেতি ঢুকাইয়া৷ উপর-নীছে 
করিয়া বুনিয়৷ যাও। তিন-ঢারি আঙ্গুল বুনিবার পর থিউটিগুলি 
উল্টাইয়৷ দাও। তারপর আরও চাল্লিটি খিউটি চ, ছ, জ, ঝা 
পূর্বেকার ক, খ, গ, ঘ খিউটির পরক্মর দূরত্ব বা ফাকগুলির মধ্যে 
পৃরিয়া লও । 
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এইবার ঝ্মুডির পিঠের অর্থাৎ সবুজ দিকটা তোমার নুকেন 
দিকে রাখিয়। এবং ক্মড়ির খোল সম্মুখে রাখিয়া ক্নুডিটিকে ঘাম 
পাকে সুরাইয়৷ ঘুরাইয়া ডান হাতে দুইটি লঙ্ব। বেতি লইয়া খিউটি- 
গুলির সহিত উপর ও নীচ করিয়া বুনিয়া যাও। 

নুনালী শেষ হইলে একটা বাশের “কাবারী' দিয়! ‘চাক’ তৈয়ার্ী 
করিয়৷ 3 ক্মড়ির মুখে গোল করিয়া বাধিয়া দাও। মুখের গোল 
'কাবারীণটায় কয়েকটি আল্গা বাধন দিয়া খিউটির উ'দু মাখাগুলি 
ক্ৰমান্বয়ে ডানদিকে বাকাইয়া দিয়া বেত দিয়া শক্ত বাধন দিয়া দাও। 

বাশের “বেি ৰা ফালি_ডালা, কুলা, মাছের খালুই, ঢালুলী, 
ঢাকৃলী, ফুলের ব্যাপি প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে বাশের বেতি ভুলিতে 
হয়। বেতির জন্য তলা বাশই প্রশন্ত। 

প্রয়োজনমত আস্ত বাশ হইতে ‘ছে’ (৩০০৪০০) না খণ্ড কাটিয়া 
লইয়৷ 3 বাশের খণ্ডঙুলিকে আনার বেতি যতখানি ওড়৷ হইবে 
তদন্সারে আট, বার বা ষোল খণ্ডে লম্বালম্বিভাবে টিয়া লওয়া 
দরকার । 

এইবার প্র খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিকে খাড়াভাবে ধরিয়া বেতি 
যতখানি পুরু হইবে তদন্থুসারে উহার উপর 'দা'র ফল! রাখিয়া 
সুগ্ডর বা ডান হাতের তালু দিয়া ঘা মারিয়! বেতি না ফালি বাহির 
করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে বাশের উপর পিঠ না সবুজ দিক 
হইতে সারাংশের ছুই-ঢারিটি ফালি পাওয়া যাইবে। এ খগুগুলির 
বুকের দিকটায় যাকে সাদা_অসারাংশ। ইহাকে 'বুকো' বা 
বাশের অসার ফালি বলা হয়। ইহা দিয়াও ফলের চুপি, খাবার 
(ওয়ার ছোট দুপড়ি প্রভৃতি অল্সকালস্থায়ী পাত্র (তয়ারী হইয়৷ 


খাকে। 
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সারাংশের ফালিগুলি দিয়া ভালা, হুলা, ঢালুলী, ঢাকৃলী, 
দোলন! প্রভৃতি গৃহস্থর ব্যবহার্য জিনিস তৈয়াল্রী হইতে পারে। 

বুনাদী_বিভিন্ন জিনিসের বুলালীও বিভিন্ন। একখানি ভালা, 
কুলা না চালুণীর নুনানী দেখিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। 
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নুনানীর পর উহার বাড়ন্ত ফালিগুলিকে ঘুরাইয়া ছইথানি 
করিয়া ‘চটা’র বা বাশের চওড়া ফালির মধ্যে এগুলি রাখিয়া বেত 
দিয়া বাধিয়। দিতে হয়। ভালার জন্য এ বন্ধনী গোল করিয়া 
উয়ারী করিতে হয়। কিন্তু কুলার বেলায় ইংরাজী ইউ’ (0) 
অ্দরের মত করিয়া বন্ধনী দিয়া উহার সম্মুখ দিকটাও আলাদা 
শক্ত ফালি দিয়! বাধা দরকার । 
বাশের শলাকা বা শলা_ঘরের আটন, ছাটন, মাছ ধরিবার 
বিবিধ যন্তৰ, মাছ রাখিবার বাকা, পানের বরোজ Le ? 
প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে বাশের মোটা বা সরু শলা 
ন্যবহৃত হয়। * 
ঘরের আটন ৷ পানের বরোজ তৈয়ারী করিতে বাশের মোটা 
কাঠি ব৷ খলার দরকার । ছাটন, মাছ ধরিবার পোলো বা “পাখীর 
খাঢা' তয়ারী করিতে মাঝ্মারি মোট! বাশের কাঠি চাই; কিন্ত মাছ 
ন্লাখিবার বন্ধা, বাশের শোফা, ছুধের ঢাকৃনী, ফাইল বা বাজে 
গজের জন্য ্নাা, টিক প্রভৃতি তিয়ারী করিতে চাই খুব সরু 


বাশ ১৯ 
ফালি। এই লম্বা ফালিগুলি তুলিয়া খুব ধারালো ছোট দা 
(কাটারি) দিয় সাবধানে উহ! গোল কনিয়৷ লইতে হয়। 

যাহাতে ফালির প্রারে আঙ্গুল কাটিয়া না যায়, সেজন্য ভান 
হাতের তর্জনীতে ন্যাক্কড়া জড়াইয়া ল3ও। এইবার ফালিগুলিকে 
সম্মুখে ফেলিয়া একটি একটি করিয় টানিয়া গাল কন্িতে হইবে । 

গোল করিবার কৌশল-তোমার কোলের দিকের ফালির 
প্রান্তটি 9 ন্যানৃড়া-জড়ানো আঙ্গুলের উপর তুলিয়া র। এখন 
ঘারালে| ছোট দা'খানির মুখ সম্মুখ দিকে রাখিয়া হী ফালির উপর 
ঘর। তারপর আস্তে আস্তে দা'খানির মুখ দিয়া ফালিটি ঘুরাইয়। 
ঘুরাইয়া পরিফষার করিয়া যাও এবং পরিক্ৃত অংশ হা-হাত দিয়া 
টানিয়া কোলের দিকে সরাইতে থাক। মান্মারী আকারের মোটা 
কাঠিগুলিও ঠিক এইভাবে গোল করিতে হয়; কিন্ত মোটা কাঠি- 
গুলির বেলায় আঙ্গুলে ন্যান্কুড়া না জড়াইয়৷ কেবল বা-হাতে কাঠিটি 
ঘুরাইয়া লইলেই হইবে। 

বুমানী__বিভিন্ন জিনিসের বুনানী 
বিভিন্ন! ‘পোলো’ তৈয়ারী করিতি 
হইলে আগে মাখাটি বুনিয়৷ উহার মধ্যে 
কলার ‘তেড়’ ঘা সরু কাণ্ড ঢুকাইয়া A 
নীচের অংশে বাধন দিবে। মাছের “ 
হ্বাকা ঘা বাশের শোফা প্রভৃতির 
বুনাণী আলাদা । যে জিনিস (তয়ারী করিতে হইবে তাহা আগে 


(দখিয়৷ লইলে বুনানী বুন্ম৷ যাইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বেত 

পূর্বে আমাদের দেশে যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালার প্রচলন 
ছিল, তখন ছেলেরা আর কিছু চিনিবার পূর্বে 'বত'কে ভালো! 
করিয়াই টিনিত। দুষ্ট ছেলেরা পাঠশালায় বেত্রাঘাত সন্ত 
করিত। তখন দেশে এত সাইকেল বা মোটর গাড়ীর প্রচলন হয় 
লাই; ঘোড়ার ব্যবহার তখন বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ঘোড়া 
ছুটাইতে সওয়ার ঢানুকের বদলে পল্লী-অঞ্চলে বেতই ব্যবহার 
করিতেন। অপরাধীদের শাস্তিও এখন অন্যরাপ হইয়াছে; পূর্বে 
কিন্তু সামান্য অপরাধেও ‘বেত্রদণ্ডের’ ব্যবস্থা ছিল | 

বেত লতাজাতীয় গাছ। ইহার গায়ে ও পাতায় ধারালো! কাটা 
আছে। বেতের পাত! ( ডেগে ) দিয়া অনেক সময় সভামণ্ডপ 
সাজানো হয়। 

সিঙ্গাপুরী ও আমাদের দেশী বেতের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
সিঙ্গাপুরের বেত খুব মজবুত ও দীর্ঘ হয়। দেশী বেত বোধ হয় 
উপযুক্ত মাটির অভাবে তত শ্রক্ত হইতে পারে না। 

দেশী বেতের মধ্যেও মোট! ও সরু ছুই রকমের বেত দেখা যায়। 
চট্টগ্রাম, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অঞ্চলে মোটা বেত দেখা যায়। এই বেত 
দিয়৷ লাঠি তৈয়ারী হইয়া থাকে । 

আমাদের পশ্চিম বাংলায় উৎপন্ন আস্ত ঘেত দিয়া ঘামা, সের, 
পালা, ল্মাপি, স্যুট্‌কেশ, চেয়ার ও গোফ! প্রভৃতি তৈয়াল্লী হয়। 
ঘেভের ফালি হইতে বাশের যাবতীয় জিনিস বানাই করার কাজ 


চি 


নুনালী করা হয়। Ne 

কুমিলা অঞ্চলে এককালে বেতের কাজ প্রসিদ্ধ ছিল। পাকা ** 
বেতির সুঘিথা এই- ইহা শক্ত অথচ সহজে নমলীয়। বেতের ফালি 
দিয়া ঘর তৈয়ারী, বাটা বাঘা, থামা, হুলা, ডালা! প্রভৃতি বাধাইয়ের 
কাজ হইয়া থাকে । 

বেতগাছ বীজ হইতে না বড় গাছের শিকড় হইতে জন্মিয়া 
থাকে। অপন্ন কোন বড় গাছকে অবলম্বন করিয়া বেতগাছ 
বাড়িয়া যায়। ইহার গোড়ার দিকের পাত৷ শ্তকাইয়! ব্মরিয়া গেলে 
তাহার নীচে বেশ সুশীতল আশ্রয় হয়। বাঘ, শিয়াল প্রভৃতি বন্য 
অন্ত এইদ্নাপ নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করে। 

বেতের অগ্রভাগের ঘাকল ফেলিয়! দিলে যে সাদা অংশ 
((বতাগ) পাওয়! যায়, তাহা কোন কোন অঞ্চলে খান্তক্ধপে 
ব্যবহৃত হয়। ইহার আত্বাদ তিক্ত এবং ‘কুক্তে!’ শ্রেণীর মধ্যে 
ইহাকে ধরা হয়। 

বেত ছুলিবার নিযা_খালিপায়ে বেত তুলিতে যাওয়া মোটেই 
নিরাপদ নয়। এইজন্য পলীগ্রামের লোকেরা তালের ডেগোর 
গোড়ার দিক দিয়া 'স্যাণ্ডেল' তৈয়ারী করিয়৷ উহ পায়ে দিয়৷ ঘেত 
তুলিতে যায়। 

বেত কাটিবার পক্ষে লঙ্ব। ‘হেসে!’ ঘরণের দা-ই সুবিধা ৷ নেতটি 
পাকা অর্থাৎ পুরাতন কিন! তাহ! প্রথমে দেখিয়া লইতে হইবে । =. 
তারপর বেতগাছটির গোড়া কাটিয়া কাটা ও ভালপালা৷ ছাড়াইয়। 4": 


খানিকটা ধরিবার জায়গা কর! দরকার। এ জায়গাটি ছুই হাড়ত 
দিয়া ধরিয়। গাছ টিকে ত৯৯৭ দিলে উহা নামিয়। আসিবে (+ 
At শি 0 


২২ বাশ, বেত, পাতা ও শোলা কাঁজ 


এইবার উহার ভালগুলি দা দিয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে 
চাপ দিলেই পট পট্‌ শব্দ করিয়া খুলিয়া আসিবে । দা দিয়া এ 
ডালগুলি দূরে সরাইয়! দিতে হয়। তারপর আবার হ্যাচকা টান 
দিয়! ডালগুলি খুলিয়৷ পরিফার বেত বাহির করিয়া লওয়৷ চলে । 
এইভাবে ক্রমে ক্রমে টানিয়৷ বেতটির মাথার কাছে ‘অসার’ অংশ 
আসিলে এ স্থান হইতে কাটিয়৷ দিতে হয়| 

বেত তুলিবার সময় বেতের “শীষ” হইতেও সাবধান থাকা 
দরকার। শীষগুলি দেখিতে সরু তারের মত কিন্তু উহার গায়ে 
করাতে মত কাটা থাকে। এই লীষ কাপড়ে, চুলে, হাতে বা কাণে 
লাগিয়া গেলে বড় মুষ্ষিলে পড়িতে হয়। উল্টা দিকে টান দিয়! উহা 
ছাড়াইতে হইবে। 


. বেতে 'ীন্পীত-_কাঢা বেতি ঘুণ ধরে বেলী। তাহা ছাড়া 
উপযুক্ত যত্রের অভাবে বেত শক্ত হইয়| গেলে মট্‌ মটু করিয়া 
ভাঙ্গিয়৷ যায়। 


বেত কাটার পর উহাতে ঢািটি বা ছয়টি ফালি দিতে হয়। 
ফালিগুলি দ্ুই-ঢারি দিন জলে ভিজাইয়! পরে ঠাণ্ড জায়গায় লম্বা 
করিয়া আঁটি বাধ্রিয়া রাখিয়া দিবে। যেখানে রান্নাঘরের ধোয়া 


লাগে এমন জায়গায় বেত বা বেতের ফালি রাখিয়৷ দিলে উহাতে 
সহজে ঘুণ রে না। 


‘বেত্তি’ ভোল|_বেত 'ঢাছা” বা বেতি ভোলার সময় খুব সতর্ক 
থাকিতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিলে বা অন্যমনস্ক হইলে যেমন 
চরকণায় সুতা কাট। যায় না, তেমনি বেত হইতে “বেতি' তুলিবার 
সময়ও অসাবণান এবং অমনোযোগী হইলে বেতি তালা যায় না। 


(বত ২৩ 


কৌশল কাঠ বা গাছের ডাল দিয়া ঠিক ইংরাজী ‘এ’ 4) 
অক্ষরের মত একটি করিয়া ল3ও। উহু! মাটিতে ল্লাখিয়! উহার 
ভিতর দিয়া একখানি স্ু-ধার কাটারি দা'র ধারের দিকট৷ উপরের 
দিকে রাখিয়া সংযোজক কাঠটি ও দা*খানিকে বাঁ-পা দিয়া ঢাপিয়া 
প্রর। ডানদিকে বেতের ফালিগুলি রাখ। একটি একটি নিয়া 
উহা তুলিয়া লও। 

ক্রিয়া ফালিটি দুই হাতে প্ররিয়৷ অস্ত্রের খানে উহার গোড়ার 
দিকে খানিকটা “বুকো” তুলিয়া ঠিক করিয়া লও। এইবার 
ফালিটিকে ঘুরাইয়৷ তোমার পিছন দিকে দাও। হা-হাত দিয়া 
উহার বুকটি অস্ত্রের পারের সঙ্গে চাপিয়া প্রিয়া ডান হাতটি দিয়া 
ফালিটি সম্মুখ দিকে টানিয়া যাও। ভাল করিয়া টানিয়া পরে 
উল্টো পিঠের সঙ্গে অস্ত্রের ধারটি চাপিয়! ধরিয়া টান দাও | 

নৌদ্র না লাগিলে এই ঘেতের ফালির বাধন অনেকদিন স্থায়ী 
হয়। পলীগ্রামের ঢালাঘর তৈয়ারী কনিতে, বাশের যে-কোনও 
ববাধনের কাজ করিতে বেত অদ্বিতীয়। 
ইহাতে খরচও খুব কম। বাশ দিয়া মাছ 
পরিবার যন্ত্র তয়ারী করিতে, স্যযটুকেশ, 
চেয়ার এবং গৃহস্থ ঘরের প্রয়োজনীয় 
আসবাবপত্র, পাখীর খাঢা প্রভৃতি তিয়ারী 
করিতে বেত একান্ত দরকার । 

ইজি (য়ার ঘ! সাধারণ চেয়ারে বেতের 
বুনানী দিলে উহ দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, 
উহার ব্যবহারও (তমনি আনামদায়ক। 

আস্ত বেত সুন্দরভাবে পরিক্ষার করিয়া লইয়৷ টান্‌ টান্‌ 


২৪ বাশ, বেত, পাতা ও শোঁলাল কাজ 


০ ভিত কাপড় মেলিনা 
কাজ চলিতে পারে। মোটা বেতির একদিক 
বাকাইয়া৷ বেতের ফালি দিয়া কিছুদিন বাঁধিয়া 
রাখিলে উহাতে সুন্দর ছড়ি হইতে পারে। 

বাংলাদেশে দাশ ও বেত গাছের অভাব 
নাই। এই বাশ ও বেত দিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের 
নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই তৈয়ারী 
করা যাইতে পারে । 


খা জারী _থামা ধাম! তিয়ারী করিতে আস্ত বেতের প্রয়াজন। 
এজন্য মুটিদের জুতার কাটার মত কতকগুলি বাশের ছাট খিল 
এবং কিছু বেতের সরু ফালি ঢাই। 

বেতটির এক প্রান্ত সরু করিয়া লইয়া উহা বৃত্তাকারে বাঁকাইয়া 
খিল মারিয়া যাইতে হইবে। খিল মারিবার জন্য ও বেতের 
মধ্যে ছিদ্র করার জন্য একটি সরু ফুড়ানী এবং খিল আটিবার 
জন্য একটি ছোট হাতুড়ী দরকার। বেতটিকে থামার ছোট- 
ড় আকার অন্যায়ী দৃত্তাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া৷ খিল মারিত 
হয়। খিল মান্না হইলে বেতির একটি সরু ফালি দিয়া প্রামার 
উপর প্রান্ত হইতে তলা পর্যন্ত বেগ আটিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়। 

ওজন করিবার পাত্র বা “পাল্লা” তৈয়ারী করিতে সরু বেত 
অথবা মোটা বেত হইলে উহাকে ফালি করিয়৷ লইয়া অনুরূপ 
নবতাকারে খিল আটিয়। ঘুরাইয়৷ ঘুরাইয়৷ এমনভাবে বুলানী দিয়া 
যাইতে হয় যেন উহা ঢ্যাপ্ট। হইয়৷ আসে। তারপর বেতের সরু 
ফালি দিয়া উহার উপর হইতে মধ্যস্থল লব! কেন্দ্র পর্যন্ত শক্ত 
কৃরিয়। হবাধিয়। লইতে হয়। 


হেত ২৫ 


ঢাল-সড়কি ও লাঠিয়াল আজও দেশ হইতে উঠিয়া যায় নাই। 
পলীগ্রামে এখনও ঢাল-সড়কির ব্যবহার দেখা যায়। গপণ্ডানের 
চামড়! দিয়! যে ঢাল তৈয়ারী হয় উহার মূল্য খুব বেশী। পলীর 
চাষীদের উহা কিলিবার সামর্থ্য নাই। তাহারা বেত দিয়া পালা 
টয়ার্ীর পদ্ধতিতেই এ সুন্দর ঢাল তৈয়ারী কনিয়৷ থাকে । 

কাঠে আসবাব-পন্র তয়ারীর পর যেমন উহাতে পালিশ দিতে 
হয়, বেতিও সেইরূপ পালিশ না৷ রং দেওয়া যাইতে পারে। পল্লা- 
গ্রামের লোকে ধামা, ছোট ধামা, পালা, পেটরা, স্তযুটুকেশ, চেয়ার 
প্রভৃতির বেতে গাবের কষ দিয়া পালিশের কাজ করে। উহাতে 
এক পয়সাও খরঢ হয় না অথচ জিনিসগুলি ঘেশ টকসই হয়। 

কাঢা গাব পাড়িয়। উহা ট'কিতে চূৰ্ণ করিয়া একটা পাত্রে 
রাখিতে হয়। তারপর কাপড় দিয়! ষ্ছাক্কিয়া লইয়া  গাবের রস 
বেতের যেকোনও জিনিসে (এবং জালে ) দিলে জিনিসগুলি বেশ 
মজবুত হইয়া খাকে। 

পল্লীগ্রামে ছোট নদী বা খাল পার হইবার জন্য বাশের সাঁকো 
বা সেতু তৈয়ারী হয়। জলের মধ্যে দুইটি করিয়৷ বাশ গুণ চিহ্নের 
আকারে পুতিয়া উহ! আস্ত বেত দিয়া উত্তমরাপে বাধিয়া দিলে খুব 
শক্ত ও স্থায়ী হয়। 

এক খণ্ড পাতলা বেতের ফালি ছুই ভাজ করিয়া উহার 
মধ্যে তালপাতা রাখিয়৷ ফু দিলে সুন্দর বাশার কাজ করিবে। 
আগেকার দিনে ‘পুতুল নাঢে' প্রাপ বাণী বাজাইয়া পুতুল নাচ 
দেখানো হইত। 

রাংলার কুটির-শিল্সে বাশ ও বেতের স্থান সকলের উপরে। 


০0৯ 


তি তৃতীয় অধ্যায় 


পাঁতার কাঁজ 

গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কাজ 
আছে। গাছের প্রয়োজনের দিক দিয়াই সে-সব কাজের কথা 
বিজ্ঞানের বইতে বলা হইয়৷ থাকে। কিন্ত এখানে পাতার কাজ 
বলিতে আমরা পাতা দিয়া কি কি কাজ করিয়া থাকি, তাহাই 
বলা হইতেছে। ৃ 

খড় দিয়া আমরা ঘর (য়ারী করিয়া থাকি । খড়ের ঘরকে সাধু 
ভাষায় 'পর্ণকুটির' বলা হয়। খড়ের তৈয়ান্নী ঘর বশী স্বাস্থ্যকর 
এনং বেশ আরামদায়ক । শীতকালে থড়ের ঘন্পের ভিতরের দিকটা 
বেশ গম থাকে, আবার গ্রীষ্মকালে উহা থাকে ঠাণ্ডা। কিন্তু 
খাগ্তশস্থের ঢাহিদা বাড়িবার ফলে দেশে খড়ের জমি কমিয়া গেল। 
আবার খড়ের ঘর প্রতি পাঁচ-ছয় বংসর অন্তর নৃতন করিয়া 
ছাওয়াইতে হয় বলিয়৷ আজকাল উহা ব্যয়-সাপেক্ষ | 

কাঢা খড়ের পাতার বরং সবুজ। পাকিলে উহার রং হয় সোনার 
মত। 'খড়' পাকিলে উহ] কাটিয়৷ আটি বাধিতে হয়। তারপর 
একটা বারান্দাদ্র বা কোনও ঘরের বিস্তৃত মেব্মেত এ আটিগুলির 
বান খুলিয়া দিয়া আটির মাথা এরিয়া ছড়াইয়া ফেলিতে হয়| 
এইল্সপ ছড়ানে৷ খড়ের গাদার উপর লঙ্বা কাঠ না বাশ দিয়া ঢাপা 
দেওয়া দরকার 

এইবান্প গাদার একদিকে বসিয়া ডান হাত দিয়া খড় টানিয়া 
ও ল্মাড়িয়৷ বাঁ-হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া আবার আঁটি বাধিতে 
হইবে। 


পাতাল কাজ ২এ 


এই খড় দিয়া ঘর তৈয়ারীর মধ্যে যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। যাহারা 
ঘর তৈয়ানী করে (চাল ছাইয়া থাকে ), তাহাদিগকে “ঘরামী' লা 
হয়। বাশ, খড় ও দড়ি হইলেই ঘ্বর তিয়ারী করা যাইতে পারে। 

‘চালের’ পাশে লাজমিস্ত্রীদের “ভারা” বাধিবার মত বাশের ভারা 
বাধিয়া চালের নীচে হইতে খড়ের ছাউনী দিয়া যাইতে হয়| খড়ের 
গোড়ার দিকের আট-দশ আঙ্গুল কোলের দিকে রাথিয়| তাহার 
উপন্প বাশের সন্কু গোল কাঠি (ছাটন) দিয়া চাপিয়া বাঘ্িতি 
হইবে। এ বাধন ফিরাইবার জন্য চালের নীচে হইতে ফুড়ানী 
দিয়া একজনকে সাহায্য করিতে হইবে৷ ছাইবার সময় ঘরামী 
ক্রমশ উপরে উঠিয়া গেলে তাহাকে খড়ের আঁটি ছু'ড়িয়া দিতে হয়। 
খড়ের আঁটি ছুঁড়িয়া দেওয়া খুব সহজ এবং নিপুণ ঘরামী উহা বেশ 
দক্ষতার সঙ্গে ধরিয়া খাকে। ঢাল ছাওয়া শেষ হইলে “টকা, 
মারিতে হইবে। আমাদের দেশের ঘর ছাইবার প্রণালী বাংলার 
নিজস্ব সঙ্দ। আর কোনও প্রদেশে এইল্মপ সুন্দর ঘর ছাইতে 
পারে না। 

খড়ের ঝাড়, বা বাড়ুম__লম্বা ছন-খড় দিয়া ঘর বাট দেওয়ার 
বাড়ুন উয়ারী হইয়া যাকে। বাড়ুন তৈয়ারীর মধ্যেও যথেষ্ট শি্া- 
নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। খড়ের আটির মাখা হইতে লঙ্বা 
খড়গুলি টানিয়৷ টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া উহা জল দিয়া 
ভিজাইয়৷ লইতে হইবে। খড়পাতার মাথার দিক হইতে খানিকটা 
দুরে ধনিয়া মান্মামান্মি জায়গায় খুব শক্ত করিয়া বাডুনেন্ন জন্য 
প্রয়োজনীয় খড়ে বান দিবে। এইবার খড়ের গোড়ার দিকটায় 
কতকগুলি করিয়া খড় একসঙ্গে লইয়৷ ভান হাত দিয়! ঘুরাইয়া 
ঘুাইয়া পাকাইয়া লইয়!  বাধনের উপর দিয়৷ যেদিকে খড়গুলির 


২৮ বশ; বেত, পাতা ও শোঁলান কাজ 


মাথা সেই দিকে উহার গোড়া 3 পাতার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া মাথার 
অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়৷ ফেলিতে হইবে। 


গোলগাত-_পাতার নাম গালপাতা” হইলেও আসলে কিন্তু 
উহা মোটেই গোল নয়। সুন্দরবন অঞ্চলে এই গাছ দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। নারিকেল গাছের মতই এই গাছ, তবে নারিকেল 
গাছ অপেক্ষা ছোট। নারিকেলের মতই ছোট ছোট ফলও এই 
গাছে হইয়। থাকে | ইহার পাতা দেখিতে নারিকেল গাছের পাতার 
মতই, তবে ইহা নারিকেল পাতা অপেক্ষা পুরু ও চওড়া । স্ুন্দর- 
বনের সুন্দরী কাঠ প্রভৃতি এই গাছের পাতা দিয়া আঁটি বাধিয়া 
চালান দিতে দেখা যায়। খড়ের ঢালে যেভাবে ছাউনী দেয়, এই 
গোলপাতা দিয়৷ কতকটা সেইভাবেই ছাউলী দিতে হয়। তবে 
খড়ের ঢালে খড়ের গোড়ার দিকটা বাহিরে রাখিয়া বাধা হয়, 
কিন্তু গোলপাতার মাথার দিকটা কোলের দিকে অর্থাৎ বাহিরে 
রাখিয়। ছাইয়। যাইতে হয়। 


তালগা্জ-_তালপাতার ব্যবহার পূর্বে আমাদের দেশে খুবই 
দেখা যাইত। তখন তালপাতায় পুথি লেখা হইত, তালপাতায় 
পাঠশালার ছেংলরা প্রথম লিখিতে শিখিত। তালপাতায় বসিবার 
আসন (ঢাটাই না চাটকোল ) হইত। এখনও তালপাতার টোকা 
না মাখাল, পাখা এবং ছোটদের টুপা, ভ্যানিটি ব্যাগ, বড় ব্যাগ 
প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। 

আধ-পাক্ষা তালপাতী৷ কাটিয়৷ উহ! জলে ভিজাইয়৷ বা গোবর- 
জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে টেকসই হয়। পুখি, ঢাটাই বা লিখিবার 
তালপাতত! এইন্লাপে টকসই করিয়া লওয়! হয়। 


পাঁতাব্স কাঁজ ২৯ 


গাথা পাখার জন্য ভেগাসহ কাঢা তালপাতা কাটিয়া উহা 
ছায়ায় শ্ুকাইয়। লইতে হয়। তারপর ডেগোটি টিনিয়৷ পাখার 
আকারে পাতা কাটিয়া লওয়া দরকার । তারপর এর পাতার 
চারিদিকে গোল করিয়া ঘুরাইয়৷ বাশের সরু শল! সুতা দিয়া 
বাধিয়া এবং প্রয়োজনমত উহাতে রং দিয় বা নক্সা করিয়া 
লওয়৷ ঢলে । 

ব্যাগ, টুগী এরভৃতি_ডায়মণ্তহারবার অঞ্চল তালপাতা হইতে 
প্রচুর ব্যাগ, টুপা, ব্বাপি প্রভৃতি তৈয়ারী রিয়া বিক্রয়ের জন্য 
বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। পাতাগুলিকে সরু করিয়৷ টিরিয়া 
বুনানী দিয়া এই সব তৈয়ারী করে। বিশেষ বিশেষ জিনিসের বিভিন্ন 
বুনাণী আছে। বুনানীর পর প্গুলিতে নং করিয়া লইতে হয়। 

ভালগাতার ছাত। টাক! ও মাথান_পূর্বে আমাদের দেশে তাল- 
পাতার ছাতার প্রচলন ছিল। এখনও কাণীর দশাশ্বমেধঘাট 
প্রভৃতি স্থানে এই সব বাশের মোট! বাট-লাগানো৷ প্রকাণ্ড ছাতা 
দেখা যায়। আমাদের দেশে অত বড় ছাতা ব্যবহৃত লা হইলেও 
পলীগ্রামের কোন কোন অঞ্চলে বাশের ছোট বাটওয়ালা তাল- 
পাতার ছাতা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। | 

টোকা ছুই রকমের ব্যবহৃত হয়__গোল ও' লঙ্বা। বাশের 
ফ্রেষ করিয়া উহার উপর গাবের শুকৃন! পাতা দিয়া পরে তাহার 
উপর গোল করিয়া তালপাতার ছাউলী দিলে গোল টোকা 
হইবে। এই টোকা টুপার মত রৌদ্রের সময়ে ব্যবহার করা হয়। 
লম্বা টাকা কেবল দ্বফ্টির সময় রাখালছেলের! ব্যবহার করে। 
বাশের কাঠের লঙ্বা ফ্রেমের উপর লম্বা করিয়া তালপাতার 
ছাউনী দিয়া লইলে উহা দ্বার! ছাতার কাজ চলিতে পারে। 


৩০ বাশ, বেত, পাঁতা ও শোলা কাজ 


খেছুরগাা_আধ-পাকা থেজুরপাতা তুলিয়া ছায়ায় শুকাইয়া 
লইতে হয়। পরে উহা! টিরিয়৷ তিনটি বা ঢারিটি পাতা লইয়া 
লুনানী দিতে হয়। কতকগুলি নুনানীন্ন ফালি জুড়িয়া লইলে 
থেজুরপাতার পাটি টৈয়ারী হইতে পারে। হেজুরপাতার পাটি 
চাষী গৃহস্তের অনেক কাজে আসে। এই পাটি বিক্রয় করিয়া 
নিম্নগ্রেণীর অনেক গরীব লোক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে৷ 


হোগল_ হোগলাও একপ্রকার পাতাবিশেষ। ইহার এক 
দিক সমতল, আর অপর দিকে মান্মখানটায় শিরা ও উ'দু এবং 
দুই পাশ ঢালু । ইহা পানের জমিতে বা সুন্দরবন অঞ্চলে আপনা 
হইতে জন্মিয়া থাকে৷ 


হোগায় তা বা সভা-সমিতির ‘প্যাণ্ডেল’ তৈয়ারী হইয়া 
থাকে। মাব্মিরা হোগা দিয়া “ছুই' তৈয়ারী করিয়া নৌকায় 
আবরণ দেয়। অনেকে উহ! দ্বার বেড়া প্রস্তুত করিয়া গৃহ- 
স্থালীর বিভিন্ন কাজে লাগাইয়৷ থাকে। 


অস্থায়ী বা সাময়িক প্রয়োজনেও অনেক পাত৷ ব্যবহৃত হয়। 
ফেমন__কলাপাতা, শালপাতা, দেবদারু পাতা, বেতের পাতা 
ইত্যাদি । ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় 
শোলার কাজ 
কথায় বলে, হাল্কা যেন শোলা। বাস্তবিক শোলার মত 
হাল্কা আন কোন গাছ নাই। 
শোলাগাছ জলাজমিতে না৷ বিলে জন্মিয়া থাকে । ইহার হলুদ 
রংয়ের ছোট ছোট ফুল হয়। 
বিল হইতে শোলা তুলিয়া আনিয়া ভ্কাইয়া লওয়া দরকার 
তারপর উহা স্র-পার অস্ত্র চিরিয়| উহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্ঞাদ্রব্য 
তৈয়াল্লী করা যাইতে পারে। শোলার প্রধান গুণ ইহা অত্যন্ত 
হাল্কা । ইহাকে সহজেই ফালি দেওয়া যায় এবং ইহা রোদ্র- 
নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগা | 
হ্যাট শোলার 'হ্যাট' টুপী করিতে হইলে প্রথমে একটা 
পু বাশ না কাঠের ফ্রেম্‌ তয়ারী কন্পিতে 
ETO হয়। ভারপর এ ফ্রেম্টির্ন উপর 
০৮ 
== আটিয়া দিতে হয়। এখন 3 শোলার 
০ উপর এক টুকরা মোটা শক্ত কাপড় 
লাগাইয়া লইলে বুন্দর টুপী তিয়ারী হইবে। 2০, 


মুকুট খুব ধারাল একপ্রকার ছুরি দিয় 
শোলাকে ফালি দিয়! এ ফালির সাহায্যে নানা 
রকম মুকুট তৈয়ান্নী করা হয়। বিবাহ প্রভৃতি 
শুভকার্ষে এই সব মুকুট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
মুকুট উয়ারীর মধ্যে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্য 
আছে। ইহাও বাংলার একটি নিজস্ব সম্মদ। 


ছটা ও প্রতিমার বিভিন্ন প্রকারের বিবিধ সাজ 
তৈয়ারী হইয়া থাকে। রাস-পূণিমায় নবদ্বীপ 
প্রভৃতি কোন কোন জায়গায় ব্বহদাকার ঠাকুর- 
প্রতিম৷ হইয়া থাকে। খোলা অতি হাল্কা 
বলিয়৷ ইহাতে উৈয়ারী প্রতিমা বহিয়া লইয়া 
যাওয়ার সুবিধা হয়। সেইজন্য এই সব প্রতিমা 
শাল! দিয়! তিয়ারী হইয়া খাকে। 
খোলার কাজ যাহারা করেন, তাহাদের 
মালাকার লা হয়। পূর্ধে আমাদের দেশে 
বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে শোলার বিবিধ 
সাজ-সরঞাম ব্যবহৃত হইত। এখন লাউড- 
শ্্ীবান প্রভৃতি বিদেশী যন্ত্র ব্যবহার করিয়া 
আমরা উৎসবের কাজ শেষ কনি। ফলে 
আমাদের দেশের অনেক দেণীয় শিল্পই ধ্বংস 
পাইতে বসিয়াছে। 


নু 


০৯০৯ উল কক 


ভারত সরকার কতৃক একাধিকবার পুরস্কার প্রাপ্ত, 
শান্তি-নি5কতন সাহিত্য কর্মশালায় ট্নিং প্রাপ্ত 
এবং কৃষ্ণনগর বি. পি. পালচচীঞুরী টেকনিক্যাল 
স্কুলের সুপারিন্তটন্ভডল্ট 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, বি এ. প্রণীত 
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কয়েকটি কারিগরী শিক্ষাৰ বই 


কাঠ ও কাঠের কাজ ১০ 
বাশ, বেত, পাতা ও শোলার কাজ ১২ 
তন্তুশিল্পের কাজ ১৯ 
যে সব শিল্প এদেশে ছিল ন। ১০ 
মাটি ও মাটির কাজ ১1০ 
ঘড়ির কথা! ১০ 
বাড়ীতে বা করতে পারো! ১৯ 
ধাতুর পাত বা নিট মেটালের কাজ ১০ 
পক্ষবিহীন পক্ষিরাজ ২২ 
হজে য! তৈরী হয় ১০ 


পন্চিমবন্গ সরকার ও ভারত সরকার কর্তৃক 
অনুমোদিত। 


*' ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত । 


